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িকয়ামত বা পরকাল

মানুষ েদহ ও আত্মার সমষ্িট

ইসলাম সম্পর্েক েমাটামুিট যােদর জানা আেছ, তারা িনশ্চয়ই জােনন েয, পিবত্র কুরআন বা হাদীেস প্রায়ই মানুেষর
েদহ ও  আত্মা প্রসঙ্েগ আেলাচনা করা হেয়েছ ।  সবাই জােনন েয,  প্রঞ্চন্দ্িরেয়র সাহায্েয অনুভবেযাগ্য এই েদহ
সম্পর্েক ধারণা করা আত্মার তুলনায় অেনক সহজ । আর আত্মা সম্পর্েক ধারণা অর্জন যেথষ্ট জিটল ও দুর্েবাধ্য ।
শীয়া ও সুন্িন , উভয় সম্প্রদােয়র কালাম (েমৗিলক িবশ্বাস শাস্ত্র) শাস্ত্রিবদ এবং দার্শিনকেদর মধ্েয আত্মা
সম্পর্িকত  মতামেতর  ক্েষত্ের  যেথষ্ট  মতেভদ  িবরাজমান  ।  তেব  এটা  একটা  সর্বজন  স্বীকৃত  িবষয়  েয,  ইসলােমর
দৃষ্িটেত েদহ ও আত্মা দুেটা সম্পূর্ণ িভন্ন প্রকৃিতর অস্িতত্ব । মৃত্যুর মাধ্যেম মানবেদহ তার জীবনীশক্িত
হারায়  এবং  ধীের  ধীের  তা  ধ্বংসপ্রাপ্ত  ও  িনশ্িচহ্ন  হেয়  যায়  ।  িকন্তু  আত্মার  িবষয়িট  েমােটও  এমন  নয়  ।  বরং
জীবনীশক্িত মূলতঃ আত্মা েথেকই উৎসিরত । যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা েদেহর সােথ সংশ্িলষ্ট থাকেব, েদহও ততক্ষণ ঐ
আত্মা  েথেক  সঞ্জীবনীশক্িত  লাভ  করেব  ।  যখনই  আত্মা  ঐ  েদহ  েথেক  পৃথক  হেব  এবং  (মৃত্যুর  মাধ্যেম)  েদেহর  সােথ
সম্পর্কচ্েছদ করেব, তখনই েদহ িনর্জীব হেয় পড়েব । তেব আত্মা তার জীবনীশক্িত িনেয় আপন জীবনকাল অব্যাহত রােখ ।
পিবত্র  কুরআন  এবং  ইমামগেণর  (আ.)  হাদীস  সমূেহর  মাধ্যেম  যা  আমরা  বুঝেত  পাির,  তা  হল,  আত্মা  মহান  আল্লাহর  এক

অসাধারণ ও অিভনব সৃষ্িট । তেব আত্মা ও েদেহর অস্িতত্েবর মধ্েয এক ধরেণর সংগিত ও ঐক্য িবদ্যমান ।

মহান আল্লাহ পিবত্র কুরআেন বেলেছন : আমরা মানুষেক মািটর সারাংশ েথেক সৃষ্িট কেরিছ অতঃপর আমরা তােক শুক্র
িবন্দুরূেপ  এক  সংরক্িষত  আধাের  স্থাপন  কেরিছ  ।  এরপর  আমরা  শুক্রিবন্দুেক  জমাটবাধাঁ  রক্েত  পিরনত  কেরিছ  ।
অতঃপর  জমাট  বাধাঁ  রক্তেক  মাংসিপন্েড  পিরণত  কেরিছ  ।  এরপর  েসই  মাংসিপন্ড  েথেক  অস্িথ  সৃষ্িট  কেরিছ,  অতঃপর



অস্িথেক মাংস দ্বারা আবৃত কেরিছ, অবেশেষ তােক এক নতুন রূেপ দাড় কিরেয়িছ । (সূরা আল মু’িমনীন, ১২-১৪ নং আয়াত
(।

উপেরাল্িলিখত আয়াত েথেক এ িবষয়িট স্পষ্ট হয় েয, উক্ত আয়ােতর প্রথম অংেশ সৃষ্িটর জড়গত ক্রমিববর্তন সম্পর্েক
আেলািচত হেয়েছ । আর উক্ত আয়ােতর েশষাংেশ আত্মা, অনুভূিত এবং ইচ্ছাশক্িতর সৃষ্িটর িদেক ইঙ্িগত করা হেয়েছ ।
এভােব উক্ত আয়ােতর েশষা্ংেশ দ্িবতীয় প্রকৃিতর সৃষ্িটর প্রিত ইঙ্িগত করা হেয়েছ, যা প্রথম প্রকৃিতর সৃষ্িটর
েচেয়  সম্পূর্ণ  িভন্নতর  ।  পিবত্র  কুরআেনর  অন্যত্র  মানুেষর  পুনরূত্থােনর  িবষয়  অস্বীকারকারীেদর  প্রশ্েনর
উত্তর েদয়া হেয়েছ । তােদর পশ্ন িছল,  মৃত্যুর পর মানুেষর েদহ যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় তােক প্রথম

? অবস্থার ন্যায় সৃষ্িট করা সম্ভব

এর উত্তের মহান আল্লাহ বেলেছন : তারা বেল, আমরা মৃত্িতকায় িমশ্িরত হেয় েগেলও পুনরায় নতুন কের সৃিজত হব িক ?
বরং  তারা  তােদর  পালনকর্তার  সাক্ষাতেক  অস্বীকার  কের  ।  বলুন,  েতামােদর  প্রাণহরেণর  দািয়ত্েব  িনেয়ািজত
েফেরস্তা েতামােদর প্রাণহরণ করেব । অতঃপর েতামরা েতামােদর পালনকর্তার কােছ প্রত্যাবর্িতত হেব । (সূরা আস

(িসজদাহ, ১০-১১ নং আয়াত ।

এ  ছাড়া  পিবত্র  কুরআেন  আরও  িবস্তািরতভােব  আত্মা  সম্পর্েক  বর্ণনা  করা  হেয়েছ  ।  েসখােন  আত্মােক  এক  অজড়
অস্িতত্ব িহেসেব পিরচয় করােনা হেয়েছ । এ ব্যাপাের মহান আল্লাহ বেলেছন : (েহ রাসূল সঃ) েতামােক তারা আত্মার
(রূহ) রহস্য সম্পর্েক পশ্ন কের থােক । বেল দাও; আত্মা েস আমার প্রিতপালেকর আেদশঘিটত । (সূরা আল ইসরা, ৮৫ নং

(আয়াত ।

এ প্রসঙ্েগ পিবত্র কুরআেনর অন্যত্র বলা হেয়েছ িতিন যখন েকান িকছু করেত ইচ্েছ কেরন, তখন তােক েকবল বেল েদন,
(হও তখনই তা হেয় যায় । (সূরা আল্ ইয়ািসন, ৮৩ নং আয়াত।

উপেরাক্ত আয়াত েথেক এটাই প্রতীয়মাণ হয় েয, েকান িকছু সৃষ্িটর ব্যাপাের মহান আল্লাহর আেদেশর বাস্তবায়ন েকান
ক্রমধারা বা পর্যায়ক্রেমর নীিত অনুসরণ কের না । তার আেদশ বাস্তবায়ন েকান স্থান বা কােলর করতলগত নয় । সুতরাং
আত্মা েযেহতু মহান আল্লাহর আেদশ ৈব অন্য িকছু নয়, তাই তা অবশ্যই েকান জড়বস্তু নয় । অতএব যার অস্িতত্েবর মােঝ

ক্রমধারা, স্থান ও কােলর ন্যায় জড় বস্তুবাচক েকান গুণাবলীরই উপস্িথিত েনই ।

আত্মার  রহস্য  সম্পর্েক  পিবত্র  কুরআেনর  দৃষ্িটভঙ্গী  বুদ্িধবৃত্িতক  অনুসন্ধােনর  মাধ্যেমও  সমর্িথত  হয়  ।
পৃিথবীর প্রিতিট মানুষই তার িনেজর মধ্েয এক সত্তার অস্িতত্ব উপলদ্িধ কের, যােক েস ‘আিম’ বেল আখ্যািয়ত কের ।
মানুেষর এ উপলদ্িধ িচরিদেনর । এমনিক মানুষ মােঝ মােঝ তার িনেজর হাত, পা, মাথাসহ েদেহর সকল অঙ্গেক ভুেল েগেলও
যতক্ষণ েস েবেচ আেছ, তার ঐ আত্েমাপলদ্িধ (আিম) েস কখনই ভুেল যায় না । েযমনিট সর্বত্র পিরদৃষ্ট হয়, এই সত্তার
(আিম)  অস্িতত্ব  কখনই  িবভাজ্য  নয়  ।  মানুেষর  েদহ  প্রিতিনয়তই  পিরবর্তনশীল  ।  মানবেদহ  সর্বদাই  একিট
সুিনর্িদষ্ট স্থান অিধকার কের এবং সমেয়র অগিণত মূহুর্েতর স্েরাত সর্বদাই তার উপর িদেয় প্রবাহমাণ । িকন্তু
ঐ মূল সত্তার অস্িতত্ব সর্বদাই স্িথর । েকান পিরবর্তনশীলতাই তার অস্িতত্বেক কখেনাই স্পর্শ কের না । এেত
এটাই প্রতীয়মাণ হয় েয, ঐ সত্তার অস্িতত্ব (আিম বা আত্মা) অবশ্যই জড় অস্িতত্ব নয় । তা না হেল অবশ্যই তা স্থান,
কাল,  িবভাজন ও পিরবর্তনশীলতার মত জড়বস্তুর গুণবাচক ৈবিশষ্ট্য সমূহও তােত পাওয়া েযত । হ্যাঁ, আমােদর সবার



েদহই জড়বস্তুর গুণবাচক ঐসব ৈবিশষ্েট পিরপূর্ণ । আর আত্মার সােথ েদেহর ওতপ্েরাত সম্পর্েকর কারেণ, ঐসব ৈদিহক
ৈবিশষ্ট্য  সমূহেক  আত্মার  প্রিতও  আেরাপ  করা  হয়  ।  িকন্তু  সামান্য  একটু  মেনােযােগর  সােথ  লক্ষ্য  করেলই  এ
ব্যাপারটা স্পষ্ট হেয় যােব েয, এখন ও তখন (সময়), এখােন ও েসখােন (স্থান),এরকম ও েসরকম (আকৃিত ও আয়তন) এবং এিদক
ও  েসিদক  (িদক)  এসবই  আমােদর  এ  জড়  েদেহরই  ৈবিশষ্ট্য  ।  িকন্তু  আত্মা  ঐ  সকল  জড়বাচক  ৈবিশষ্ট্য  েথেক  সম্পূর্ণ
মুক্ত । েদেহর মাধ্যেমই ঐসব ৈবিশষ্ট্য তােক স্পর্শ কের । িঠক একই কথা আত্মার ক্েষত্েরও প্রেযাজ্য । েযমন :
অনুভূিত  ও  উপলদ্িধ  (জ্ঞান)  একমাত্র  আত্মারই  ৈবিশষ্ট্য  ।  সুতরাং  এটা  িচরসত্য  েয,  জ্ঞান  যিদ  জড়বস্তু  হত,
তাহেল  স্থান  ও  কাল  িবভাজেনর  ন্যায়  জড়বাচক  গুণাবলীও  তার  ক্েষত্ের  অবশ্যই  প্রেযাজ্য  হত  ।  অবশ্য  উক্ত
বুদ্িধবৃত্িতক  িবষয়িট  একিট  ব্যাপক  আেলাচনা  ও  অসংখ্য  প্রশ্ন  ও  উত্তেরর  সূত্রপাত  ঘটােত  বাধ্য  ।  তাই  এই  এ
েলখিনর  সংক্িষপ্ত  পিরসের  তার  অবতারণা  না  করাই  যুক্িতযুক্ত  বেল  মেন  করিছ  ।  এ  িবষেয়  আরও  িবস্তািরত  জ্ঞান

আহরেণ আগ্রহীেদরেক ইসলামী দর্শেনর বইগুেলা পড়ার অনুেরাধ জানাচ্িছ ।

ইসলােমর দৃষ্িটেত মৃত্যু

বাহ্িযক  এবং  সংকীর্ণ  দৃষ্িটেত  মৃত্যু  মানুেষর  ধ্বংেসরই  নামান্তর  ।  কারণ,  জন্ম  ও  মৃত্যুর  মােঝই  মানুেষর
জীবনেক সীমাবদ্ধ বেল ধারণা করা হয় । িকন্তু ইসলাম মৃত্যুেক মানবজীবেনর একিট পর্যায় েথেক অন্য একিট পর্যােয়
স্থানান্তর বেল আখ্যািয়ত কের । ইসলােমর দৃষ্িটেত মানুষ এক অনন্ত জীবেনর অিধকারী, যার েকান েশষ েনই । মৃত্যু
মানুেষর আত্মােক তার েদহ েথেক িবচ্িছন্ন কের জীবেনর অন্য একিট স্তের স্থানান্তিরত কের । মৃত্যু পরবর্তী এ
জীবেনর সাফল্য ও ব্যর্থতা মানুেষর মৃত্যুপূর্ব জীবেনর সৎকাজ ও অসৎকােজর উপরই িনর্ভরশীল । মহানবী (সা.) এ
ব্যাপাের বেলেছনঃ কখেনাই মেন কর না েয, মৃত্যুর মাধ্যেম ধ্বংস হেয় যােব । বরং, মৃত্যুর মাধ্যেম েতামরা এক

( বাড়ী েথেক অন্য বািড়েত স্থানান্তিরত হেব মাত্র ।(িবহারূল আেনায়ার, ৩য় খণ্ড, ১৬১ নং পৃষ্ঠা

(বারযাখ (কবেরর জীবন

পিবত্র  কুরআন  ও  সুন্নােতর  বর্ণনা  অনুযায়ী  মৃত্যু  েথেক  িনেয়  েকয়ামত  বা  পুনরূত্থান  িদবেসর  পূর্ব  পর্যন্ত
মানুেষর  একিট  সীিমত  ও  অস্থায়ী  জীবন  রেয়েছ  ।  েকয়ামত  বা  পরকাল  ও  পার্িথব  জীবেনর  মাঝামািঝ  মানুেষর  মৃত্যু
পরবর্তী এই জীবেনর নামই ‘বারযাখ’ বা কবেরর জীবন ।(িবহারূল আেনায়ার, ২য় খণ্ড, বারযাখ অধ্যায়) পৃিথবীর জীবেন
মানুষ তার িবশ্বাস অনুযায়ী েয সব ভাল বা খারাপ কাজ কেরেছ, মৃত্যু পরবর্তী ঐ ‘বারযাখ’ জীবেন ঐ সব ভাল বা খারাপ
কােজর জন্েয প্রিতিট মানুষেকই ব্যক্িতগত ভােব জবাবিদিহ করেত হেব । অতঃপর ঐ জবাবিদিহর িভত্িতেত েমাটামুিট
একিট িসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হেব । আর ঐ িসদ্ধান্েতর িভত্িতেতই মানুষ পরকােল এক সুখময় ও মধুর জীবন অথবা এক
অশান্িতপূর্ণ  ও  িতক্ত  জীবন  যাপেনর  অিধকারী  হেব  ।  আর  ঐ  ধরেণর  জীবনযাপন  শুরুর  মাধ্যেমই  মানুষ  েকয়ামত  বা

(পুনরুত্থােনর জন্েয প্রতীক্ষমান থাকেব ।(িবহারূল আেনায়ার, ২য় খণ্ড, বারযাখ অধ্যায়

মানুেষর এই বারযােখর (কবেরর) জীবন অেনকটা িবচারকার্য শুরু হওয়ার পূর্েব আদালত কক্েষ অেপক্ষমান আসামী বা
ফিরয়াদীর  মত  ।  িবচারকার্য  শুরুর  পূর্েব  তার  প্রস্তুিত  পর্ব  সম্পন্েনর  জন্েয  আসামী  বা  ফিরয়াদী  সাধারণতঃ
প্রেয়াজনীয়  নিথপত্র  পূর্ণ  করা  ও  তল্লাসী  সম্পন্ন  করা  সহ  প্রস্তুিত  সম্পন্ন  কের  ।  এরপর  েস  আদালত  কক্েষ
গ্েরফ্তার  অবস্থায়  িবচারকার্য  শুরু  হওয়ার  জন্েয  অেপক্ষা  করেত  থােক  ।  মানুষ  এ  পৃিথবীেত  বসবাসকালীন  সমেয়



েযভােব জীবনযাপন কেরেছ, মৃত্যুর পর বারযাখ বা কবেরর জীবেন তার আত্মাও িঠক েসভােবই জীবনযাপন করেব । যিদ েস
পার্িথব জীবেন সৎেলাক হেয় থােক,  তাহেল বারযােখর জীবেনও েস েসৗভাগ, ও প্রাচুরেযর অিধকারী হেব এবং আল্লাহর
ৈনকট্য  লাভকারী  সৎেলাকেদর  ৈনকট্য  লাভ  করেব  ।  আর  যিদ  েস  অসৎ  ব্যক্িত  হেয়  থােক  তাহেল,  বারযােখর  জীবেনও  েস

কষ্ট ও শাস্িতর অিধকারী হেব এবং দুষ্টও পথভ্রষ্ট অসৎেলাকেদর সংসর্গ লাভ করেব ।

মহান আল্লাহ মৃত্যু পরবর্তী েসৗভাগ্যবান েলাকেদর অবস্থার ব্যাপাের বেলেছন : আর যারা আল্লাহর পেথ িনহত হয়,
তােদরেক তুিম কখেনা মৃত মেন কেরা না । বরং তারা তােদর িনেজেদর পালনকর্তার িনকট জীিবত ও জীিবকা প্রাপ্ত ।
আল্লাহ িনেজর অনুগ্রহ েথেক যা দান কেরেছন তার প্েরক্িষেত তারা আনন্দ উদযাপন করেছ । আর যারা এখেনা তােদর
কােছ  এেস  েপৗেছিন  তােদর  েপছেন  তােদর  জন্েয  আনন্দ  প্রকাশ  কের  ।  কারণ,  তােদর  েকান  ভয়-ভীিতও  েনই  এবং  েকান
িচন্তা  ভাবনাও  েনই  ।  আল্লাহর  েনয়ামত  ও  অনুগ্রেহর  জন্েয  তারা  আনন্দ  প্রকাশ  কের  এবং  তা  এভােব  েয,  আল্লাহ

(ঈমানদারেদর শ্রমফল িবনষ্ট কেরন না । (সূরা আল ইমরান, ১৬৯-১৭১ নং আয়াত ।

মহান আল্লাহ পিবত্র কুরআেন মৃত্যু পরবর্তী দূর্ভাগা েলাকেদর অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্েগ বেলেছন :  যখন তােদর
কারও  কােছ  মৃত্যু  আেস,  তখন  েস  বেল  :  েহ  আমার  পালনকর্তা!  আমােক  পুনরায়  (দুিনয়ােত)  প্েররণ  করুন,  যােত  আিম

(সৎকর্ম করেত পাির, যা আিম (পূর্েব ) কিরিন । (সূরা আল মু’িমনুন, ৯৯-১০০ নং আয়াত ।

পুনরূত্থান িদবস

পৃিথবীেত ঐশী গ্রন্থগুেলার মধ্েয একমাত্র পিবত্র কুরআেনই েকয়ামত বা পুনরূত্থান িদবস সম্পর্েক িবস্তািরত
আেলাচনা  করা  হেয়েছ  ।  এমন  িক  ঐশীগ্রন্থ  ‘তাওরােত’  েকয়ামেতর  নামিট  পর্যন্ত  উল্েলিখত  হয়িন  ।  আর  ‘ইঞ্িজল’
গ্রন্েথ  অত্যন্ত  সংক্িষপ্ত  আকাের  েকয়ামেতর  প্রিত  ইংিগত  করা  হেয়েছ  মাত্র  ।  পিবত্র  কুরআেন  শতািধক  স্থােন
িবিভন্ন  প্রসংেগ  এবং  িবিভন্ন  নােম  েকয়ামত  বা  পুনরূত্থান  িদবেসর  কথা  উল্েলিখত  হেয়েছ  ।  এ  িবশ্বজগত  ও  তার
অিধবাসীেদর অবস্থা েকয়ামেতর িদন েকমন হেব, তা কখনও বা সংক্েষেপ আবার কখনও বা িবস্তািরতভােব আেলািচত হেয়েছ
। পিবত্র কুরআেন অসংখ্যবার “স্মরণ কিরেয় েদয়া হেয়েছ েয, মহান আল্লাহর প্রিত ঈমান আনয়েনর পাশাপািশ প্রিতদান
(েকয়ামত) িদবেসর প্রিত িবশ্বাস স্থাপন করাও আমােদর অবশ্য কর্তব্য । কারণ; প্রিতদান (েকয়ামত) িদবেসর প্রিত

িবশ্বাস স্থাপন ইসলােমর িতনিট (আল্লাহর একত্ববাদ, নবুয়ত ও েকয়ামত) মূলনীিতর অিবচ্েছদ্য অংশ িবেশষ ।

সুতরাং,  প্রিতদান  িদবেসর  অস্বীকারকারী  প্রকৃতপক্েষ  ইসলামী  আদর্শ  েথেক  িবচ্যুত  ।  আর  প্রিতদান  িদবেস
অিবশ্বাসী  ব্যক্িতর  পিরণিত  হচ্েছ  িনশ্িচত  ধ্বংস,  এটা  িনশ্িচত  সত্য  ।  কারণ;  মহান  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  মানব
জীবেনর কৃতকর্েমর েকান িহসাব িনকাশ এবং শাস্িত বা পুরুস্কােরর েকান ব্যবস্থা যিদ না থােক, তাহেল আল্লাহর
দ্বীন বা ধর্ম প্রচার িনষ্ফল হেয় পড়েব । েকননা, আেদশ িনেষধ সম্বিলত িনর্েদশ সমূেহর সমষ্িটর নামই েতা ‘দ্বীন’
। ঐ অবস্থায় নবীেদর উপস্িথিত বা অনুপস্িথিত এবং ‘দ্বীন’ প্রচার উভেয়র ফলাফলই হেব এক । বরং, এমতাবস্থায় নবী ও
‘দ্বীন’  প্রচােরর  অনুপস্িথিত  তার  অস্িতত্েবর  উপর  অগ্রািধকার  পােব  ।  কারণ;  ঐ  অবস্থায়  ‘দ্বীন’  গ্রহণ  করা  ও
শরীয়েতর আইন-কানুন েমেন চলার মাধ্যেম িনেজেক কষ্ট েদয়া এবং আত্মস্বাধীনতা িবসর্জন েদয়ারই নামান্তর হেব ।
দ্বীেনর অনুসরেণর মধ্েয যিদ েকান সুফলই লাভ না হয়, তাহেল জনগণ কেখানই দ্বীেনর অধীনতা স্বীকার করেব না । আর
প্রাকৃিতক স্বাধীনতা েভাগ েথেকও কখেনাই তারা িবরত হেব না । এ েথেকই স্পষ্ট প্রতীয়মাণ হয় েয, প্রিতদান বা



েকয়ামেতর  িদনেক  “স্মরণ  করােনার  গুরুত্ব  প্রকৃতপক্েষ  দ্বীন  প্রচােরর  গুরুত্েবরই  সমান  ।  আর  এ  েথেক  এটাও
প্রমািণত  হয়  েয,  প্রিতদান  বা  েকয়ামত  িদেনর  প্রিত  িবশ্বাসই  মানুষেক  ‘তাকওয়া’  (েখাদাভীিত)  অবলম্বন,
অসচ্চিরত্র  েথেক  েবেচ  থাকা  এবং  বড়  ধরেণর  পাপকাজ  েথেক  িবরত  থাকার  ব্যাপাের  উদ্বুদ্ধ  কের  ।  একই  ভােব
েকয়ামেতর িবষয়িট ভুেল যাওয়া বা ঐ িদেনর প্রিত অিবশ্বাসই মানুেষর েয েকান ধরেণর পাপকােজ িলপ্ত হওয়ার মূল

কারণ।

মহান আল্লাহ বেলেছন : িনশ্চয় যারা আল্লাহর পথ েথেক িবচ্যুত হয়, তােদর জন্েয রেয়েছ কেঠার শাস্িত, এ কারেণ েয
(তারা িহসাব িদবসেক ভুেল িগেয়িছল । (সূরা আস্ েসায়াদ, ২৬ নং আয়াত ।

উপেরাক্ত আয়ােত েকয়ামেতর িবষয়িট ভুেল যাওয়ােকই মানুেষর সবধরেণর পথ ভ্রষ্টতার উৎস িহেসেব েঘাষণা করা হেয়েছ
। সমগ্র সৃষ্িটজগেতর সৃষ্িট এবং ঐশী আইনমালার মূল উদ্েদশ্য ও লক্ষ্য েক সুগভীরভােব পর্যােলাচনা করেলই এই
প্রিতদান (েকয়ামত) িদবেসর অপিরহার্যতা আমােদর কােছ সুস্পষ্ট হেয় ওেঠ । এমনিক আমরা এ সৃষ্িটজগেতর সচরাচর
সংঘিটত  কার্য  কলাপেক  যিদ  অত্যন্ত  সূক্ষ্ণভােব  পর্যেবক্ষণ  কির,  তাহেল  েদখেত  পাব  েয,  সুিনর্িদষ্ট  েকান
উদ্েদশ্য  বা  লক্ষ্য  ছাড়া  েকান  কাজই  সস্পন্ন  হয়  না  ।  কখনও  েকান  বস্তুর  জন্েয  তারই  স্বয়ংক্িরয়  গিত
স্বকীয়ভােব  অথবা  সত্তাগতভােব  তারই  কাঙ্িখত  িবষয়  বা  লক্ষবস্তু  হেত  পাের  না  ।  বরং  িবেশষ  েকান  লক্ষ্য  ও
উদ্েদশ্য িনর্িদষ্ট েকান কাজ সািধত হওয়ার ব্যাপাের তার পটভূিম রচনা কের । অতঃপর তা কাঙ্িখত কােজ পিরণত ও
সািধত  হয়  ।  এমনিক  আপাত  দৃষ্িটেত  অেনক  কাজেকই  আমােদর  কােছ  উদ্েদশ্য  িবহীন  বেল  মেন  হেলও  প্রকৃতপক্েষ  তা
উদ্েদশ্য িবহীন নয় । েযমনঃ িশশু সুলভ েখলা-ধুলা ইত্যািদ । যিদ আমরা অত্যন্ত সূক্ষ্ণ ভােব এ ধরেণর কাজকর্ম
পর্যেবক্ষণ কির, তাহেল েদখেত পাব েয, বাহ্যতঃ লক্ষ্যহীন ঐসব কােজর িপছেনও তার উপেযাগী উদ্েদশ্য ক্িরয়াশীল
রেয়েছ । এভােব প্রকৃিতেত যত কাজই সম্পন্ন হয়,  সবই েকান না েকান উদ্েদশ্য সম্বিলত । েতমিন িশশু সুলভ েখলা
ধুলার উদ্েদশ্যও এক ধরেণর িনছক কল্পনা প্রসূত আনন্দ উপেভাগ, যা ঐ িশশুর জন্েযই উপেযাগী, ঐ লক্ষ্েয েপৗছাই
তার েখলার উদ্েদশ্য অবশ্য এ িবশ্বজগত ও মানুষ সৃষ্িট আল্লাহরই কাজ । আর মহান আল্লাহ অবশ্যই েয েকান অর্থহীন
বা  উদ্েদশ্যহীন  কাজ  সম্পাদেনর  মত  ৈবিশষ্ট্য  েথেক  সম্পূর্ণ  মুক্ত  ও  পিবত্র  ।  মহান  আল্লাহ  এেকর  পর  এক
সৃষ্িটই কের চেলেছন, তােদর জীিবকা দান কেরেছন । অতঃপর তােদর মৃত্যু িদচ্েছন । আবার নতুন কের সৃষ্িট করেছন ।
আবার  তােদর  জীিবকা  িদচ্েছন,  মৃত্যু  িদচ্েছন  ।  এভােব  সর্বক্ষণ  সৃষ্িট  করেছন  আর  ধ্বংস  করেছন  ।  এটা  আেদৗ

কল্পনা েযাগ্য নয় েয, এ ধরেণর সৃষ্িট ও ধ্বংেসর েপছেন আল্লাহর িনর্িদষ্ট েকান লক্ষ্য েনই ।

অতএব  এ  িবশ্বজগত  ও  মানুেষর  সৃষ্িটর  েপছেন  সুিনর্িদষ্ট  েকান  লক্ষ্য  ও  উদ্েদশ্েযর  অস্িতত্েবর  ধারণা  একিট
অপিরহার্য িবষয় । অবশ্য এটাও মেন রাখা প্রেয়াজন েয, এ সৃষ্িট কার্েযর মােঝ িনিহত লাভ, িনঃসন্েদেহ অভাবমুক্ত
আল্লাহর  িদেক  প্রত্যাবর্তন  করেব  না  ।  এ  সৃষ্িট  রহস্েযর  মােঝ  লুকািয়ত  লাভ  দ্বারা  একমাত্র  সৃষ্িটিনচয়ই
লাভবান হেব । সুতরাং , বলা যায় েয, এ িবশ্বজগত ও মানুষ এক সুিনর্িদষ্ট ও শ্েরষ্ঠত্ব্র অস্িতত্ব লােভর প্রিত
ধাবমান,  যা  অিবনশ্বর  ও  অনন্ত  ।  আমরা  যিদ  দ্বীিন  িশক্ষার  দৃষ্িটেকান  েথেক  সূক্ষ্ণ  ভােব  জনগেণর  আস্থা
পর্যেবক্ষণ  কির,  তাহেল  েদখেত  পাব  েয,  েখাদায়ী  িনর্েদশনা  ও  দ্বীিন  প্রিশক্ষেণর  প্রভােব  মানুষ  সৎ  ও  অসৎ
দু’দেল  িবভক্ত  ।  অথচ  পার্িথব  জীবেন  এ  দু’দেলর  মােঝ  িবেশষ  েকান  পার্থক্যই  পিরলক্িষত  হয়  না  ।  শুধু  তাই  নয়,
অিধকাংশ ক্েষত্েরই আমরা েদখেত পাই েয পৃিথবীর অত্যাচারী ও অসৎ েলাকরাই সকল উন্নিত ও সাফল্েযর ধারক-বাহক আর



সর্ব সাধারেণর বঞ্চনা,  কষ্টেভাগ দূর্দশা ও  অসহায়ত্েবর কারণ ।  অথচ পৃিথবীর সৎ েলােকরাই সাধারণত সব ধরেণর
কষ্টেভাগ, বাঞ্চনা, দূর্দশা ও অত্যাচােরর িশকার হয় । এমতাবস্থায় ঐশী ন্যায়িবচােরর দৃষ্িটেত এমন একিট জগত ও
জীবেনর  ব্যবস্থা  থাকা  প্রেয়াজন,  েযখােন  উপেরাক্ত  দু’দেলর  েলােকরাই  তােদর  স্ব-স্ব  কার্য  কলােপর  উপযুক্ত

প্রিতদান পােব । আর সবাই তােদর িনজ িনজ কর্মফল অনুযায়ী েসখােন উপযুক্ত জীবন যাপন করেব ।

মহান  আল্লাহ  তাই  পিবত্র  কুরআেন  বেলেছন  :  আমরা  নেভা-মণ্ডল,  ভূ-মণ্ডল  ও  এতদভেয়র  মধ্যবর্তী  সবিকছু
ক্রীড়াচ্ছেল সৃষ্িট কিরিন । আমরা এগুেলা যথাযথ উদ্েদশ্েযসৃষ্িট কেরিছ । িকন্তু তােদর অিধকাংশই তা েবােঝ

(না । (সূরা আদ্ দুখান, ৩৮-৩৯ নং আয়াত ।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বেলেছন েয : যারা দুষ্কর্ম উপার্জন কেরেছ তারা িক মেন কের েয, আিম তােদর েস েলাকেদর মত
কের  েদব,  যারা  ঈমান  আেন  ও  সৎকর্ম  কের  তােদর  জীবন  ও  মৃত্যু  িক  সমান  হেব?  তােদর  দাবী  কত  মন্দ!  আল্লাহ
নেভামণ্ডল  ও  ভূ-মণ্ডল  যথাযথভােব  সৃষ্িট  কেরেছন  ।  যােত  প্রত্েযক  ব্যক্িত  তার  উপার্জেনর  ফল  পায়  ।  তােদর

(প্রিত যুলুম করা হেব না । (সূরা আল্ জািসয়াহ্, ২১-২২ নং আয়াত ।

পিবত্র কুরআেন ইসলামী জ্ঞান িবিভন্ন পন্থায় আেলািচত হেয়েছ । আর ঐ সকল পন্থা বাহ্িযক (জােহর) ও আভ্যন্তরীণ
বা েগাপন (বােতন) িদক নােম দু’ভােগ িবভক্ত । কুরআেনর বাহ্িযক বর্ণনা পদ্ধিত গণমানুেষর সাধারণ েমধাশক্িতর
স্তেরর উপেযাগী । িকন্তু কুরআেনর আধ্যাত্িমক বা বােতনী বর্ণনা পদ্ধিত প্রথম পদ্ধিতর সম্পূর্ণ িবপরীত । এই
পদ্ধিত  গণমুখী  নয়  ।  বরং  িবেশষ  এক  শ্েরণীর  জন্েয  এই  পদ্ধিত  িনর্ধািরত  ।  শুধুমাত্র  আধ্যাত্িমক  জীবেনর
অিধকারীগণ  তােদর  পিরশুদ্ধ  আত্মার  মাধ্যেমই  উক্ত  পদ্ধিত  উপলদ্িধ  করেত  সমর্থ  ।  কুরআেনর  বাহ্িযক  বর্ণনা
পদ্ধিতেত মহান আল্লাহ েক সমগ্র সৃষ্িটজগেতর িনরংকুশ অিধপিত িহেসেব বর্ণনা করা হেয়েছ ।  বলা হেয়েছ,  সমগ্র
িবশ্ব  জগেত  িতিনই  একমাত্র  সত্বািধকারী  ।  মহান  আল্লাহ  তার  আেদশ  সমূহ  বাস্তবায়েনর  জন্েয  অসংখ্য  েফেরস্তা
সৃষ্িট  কেরেছন  ।  তারা  এ  িবশ্ব  জগেতর  সর্বত্র  ছিড়েয়  িছিটেয়  আেছন  ।  সৃষ্িটজগেতর  প্রিতিট  িজিনেসর  জন্েযই
দািয়ত্বশীল িবেশষ একদল েফেরস্তা িনযুক্ত রেয়েছ ।  তারা তােদর ঐ  িনর্িদষ্ট িবভােগর দািয়ত্বশীল প্রিতিনিধ
স্বরূপ  ।  মানুষ  আল্লাহরই  সৃষ্িট  এবং  তারই  দাস  স্বরূপ  ।  আল্লাহর  সকল  আেদশ-িনেষধ  েমেন  চলা  তার  একান্ত
কর্তব্য । নবীগণ আল্লাহর বাণীবাহক এবং তার পক্ষ েথেক শরীয়ত বা ঐশী আইন আনয়নকারী । তারা আল্লাহর পক্ষ েথেক
মানব জািতর জন্েয এ পৃিথবীেত প্েরিরত হেয়েছন । মহান আল্লাহ তার প্রিত ঈমান বা িবশ্বাস স্থাপনকারী ও তার
অনুগত েলাকেদর জন্েয পূর্ণ পুরুস্কােরর প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন ।  আর  তােক অস্বীকারকারী পাপীেদর জন্েয চরম
শাস্িতর হুমিক িদেয়েছন । িতিন যা িকছু করার প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন, তার েখলাফ িতিন কেখানই করেবন না । মহান
আল্লাহ  ন্যায়িবচারক  ।  তাই  ন্যায়িবচােরর  দাবী  হচ্েছ,  এ  জাগিতক  জীবেন  সৎেলাক  বা  অসৎ  েলাক  তােদর  কর্েমর
উপযুক্ত প্রিতদান না পাওয়ার কারেণ এমন একিট জীবেনর অবতারণা প্রেয়াজন, েযখােন সৎেলাক ও অসৎেলাক উভেয়ই তােদর

কােজর উপযুক্ত প্রিতদান েভাগ করেব ।

মহান আল্লাহ তার ন্যায়িবচােরর প্রমাণ স্বরূপ এ পৃিথবীর সকল মানুষেক মৃত্যুর পর পুনরায় জীিবত করেবন । অতঃপর
প্রিতিট মানুেষর েমৗিলক িবশ্বাস ও তার কার্য কর্েমর সূক্ষ্ণািতসূক্ষ্ণ িহসাব-িনকাশ করেবন । িতিন সত্য ও
ন্যােয়র  িভত্িতেত  মানুেষর  কৃতকর্েমর  িবচার  করেবন  ।  আর  েস  অনুযায়ী  সবার  প্রাপ্য  অিধকার  িতিন  আদায়  এবং
অত্যাচারীর  হাত  েথেক  অত্যাচারীেতর  হৃত  অিধকার  পুনরুদ্ধার  করেবন  ।  প্রিতিট  ব্যক্িতই  তােদর  কৃতকর্েমর



উপযুক্ত প্রিতদান পােব । মানুষ তার কৃতকর্ম অনুসাের েকউ অনন্ত কােলর জন্েয েবেহশেত প্রেবশ করেব, আবার েকউ
বা িচরিদেনর জন্েয েদাযেখর আগুেন প্রেবশ করেব । এটাই পিবত্র কুরআেনর বাহ্িযক বর্ণনা । আর এটাই সত্য ও সিঠক
।  এ  িবষয়িট  মানুেষর  জন্েয  সহজ  ও  েবাধগম্য  ভাষায়  রিচত,  যােত  এ  েথেক  সাধারণ  গণমানুষ  ব্যাপকভােব  উপকৃত  হেত

পাের ।

অপরিদেক  যারা  পিবত্র  কুরআেন  লুকািয়ত  িনগুঢ়  অর্থ  ও  তার  রহস্যময়  আধ্যাত্িমক  ভাষা  সম্পর্েক  অবিহত,  তারা
গণমানুেষর  দ্বারা  লদ্ধ  সাধারণ  অর্েথর  েচেয়  অেনক  উচ্চস্তেরর  জ্ঞান  কুরআন  েথেক  আহরণ  কের  থােকন  ।  পিবত্র
কুরআনও তার সহজ সাধারণ বর্ণনার ফােক ফােক প্রায়ই ঐ বর্ণনায় লুকািয়ত গূঢ় অর্েথর প্রিত ইঙ্িগত কের থােক ।
পিবত্র  কুরআন  অসংখ্য  ইঙ্িগেতর  মাধ্যেম  েমাটামুিট  ভােব  এটাই  বুঝােত  চায়  েয,  মানুষ  সহ  এ  সৃষ্িটজগেতর  সকল
অংশই তার িনজস্ব প্রাকৃিতক গিতর (যা অিবরাম গিতেত পূর্ণত্ব আহরেণর পেথ ধাবমান) মাধ্যেম ক্রমাগতভােব মহান
আল্লাহর  িদেক  ধাবমান  ।  এভােব  চলেত  চলেত  একিদন  অবশ্যই  তার  গিত  পিরক্রমা  েথেম  যােব  ।  এ  সৃষ্িটিনচয়  েসিদন
সর্বস্রষ্টা  আল্লাহর  অসীম  মহত্েবর  সম্মুেখ  িনেজর  সকল  আিমত্ব  ও  সার্বেভৗমত্ব  হািরেয়  েফলেব  ।  মানুষও
সৃষ্িটজগেতর  একিট  অংশ  িবেশষ  ।  মানুেষর  জন্েয  িনর্ধািরত  পূর্ণত্ব  ও  শ্েরষ্ঠত্ব  জ্ঞান  ও  উপলদ্িধ  ক্ষমতা
িবকােশর মাধ্যেম অর্িজত হয় । আর এ পেথই িবকিশত হওয়ার মাধ্যেম প্রিতিনয়তই তার গিত মহান প্রভু আল্লাহর প্রিত
ধাবমান  ।  মানুেষর  এ  গিত  যখন  চুড়ান্ত  পর্যােয়  িগেয়  েশষ  হেব,  তখনই  মানুষ  প্রকৃতপক্েষ  সত্েয  উপনীত  হেব  এবং
আল্লাহর  একত্ব  ও  মহত্বেক  চাক্ষুষভােব  অবেলাকন  করেব  ।  তখন  েস  চাক্ষুষভােব  উপলদ্িধ  করেব  েয,  শক্িত  ও
মািলকানা সহ শ্েরষ্ঠত্েবর সকল গুণাবলীই একমাত্র মহান আল্লাহর পিবত্র সত্তার জন্েয িনর্ধািরত । আর তখনই এ
জগেতর  সকল  বস্তু  ও  িবষেয়র  প্রকৃতপক্েষ  রহস্য  ও  স্বরূপ  তার  কােছ  উদঘিটত  হেব  ।  এটাই  অনন্ত  ও  অসীম  জগেত
প্রবেশর সর্বপ্রথম েতারণ । মানুষ যিদ তার ঈমান ও সৎকােজর মাধ্যেম ঐ ঐশী জগেতর সােথ সম্পর্ক স্থাপন করেত
পাের এবং আল্লাহ ও তার ৈনকট্য প্রাপ্তেদর সােথ আত্িমক বন্ধন ও েযাগােযাগেক সুদৃঢ় করেত পাের, তাহেলই মহান
আল্লাহর ৈনকট্য লাভ করেত পারেব । যার ফেল েস আল্লাহ ও পিবত্র আত্মােদর সান্িনধ্েয স্বর্গীয় জীবন যাপন করার
েসৗভাগ্য লাভ করেব । এটা এমন এক েসৗভাগ্য যােক পৃিথবীর েকান িবেশেষেণ িবেশিষত করা অসম্ভব । িকন্তু মানুষ
যিদ তার হৃদয় েথেক এ নশ্বর জগেতর মায়া কাটােত সক্ষম না হয়, যার ফেল আল্লাহ, পিবত্র আত্মাগণ ও স্বর্গীয় জগেতর
সােথ তার ঐশী সংেযাগ িবচ্িছন্ন হেয় যায়, তাহেল অবশ্য তােক িচরিদেনর জন্েয সুকিঠন ও কষ্টময় শাস্িতর িশকার
হেত হেব । যিদও এ কথা সত্য েয, জাগিতক জীবেন মানুেষর কৃত সৎ বা অসৎ কাজ দু’িটই এক সময় বাহ্যত নশ্বর হেয় যায় ।
িকন্তু মানুেষর কৃত সৎ  বা  অসৎ  কােজর প্রিতচ্িছিব তার আত্মায় িচরিদেনর জন্েয সঞ্িচত হেয় থােক,  যা  কখেনাই
মুেছ েফলা যায় না । েযখােনই েস যাক না েকন, তার কৃতকর্েমর ঐ স্মৃিত তার সােথ থাকেবই । মানব জীবেনর কৃত ঐসব সৎ
বা অসৎ কাজই পরকাল তার অনন্ত সুখী জীবন অথবা কষ্টময় জীবেনর একমাত্র পুিজ স্বরূপ । উপেরাক্ত িবষয়িট পিবত্র

কুরআেনর িনম্েনাল্িলিখত আয়াত সমূেহ আেলািচত হেয়েছ ।

(মহান আল্লাহ বেলেছন : িনশ্চয়ই আপনার পালনকর্তার িদেকই প্রত্যাবর্তন হেব । (সূরা আল আলাক, ৮ নং আয়াত ।

(মহান আল্লাহ বেলেছন : েজেন রাখ! সমস্ত িবষয় আল্লাহর িদেকই প্রত্যাবর্তন করেব। (সূরা আশ শুরা, ৫৩ নং আয়াত ।

মহান আল্লাহ বেলেছন : েসিদন েকউ কােরা েকান উপকার করেত পারেব না এবং েসিদন সব কর্তৃত্ব আল্লাহরই । (সূরা আল
(ইনিফতার, ১৯ নং আয়াত ।



মহান আল্লাহ বেলেছন : েহ িবশ্বস্ত আত্মা, তুিম সন্তুষ্ট িচত্েত েতামার পালনকর্তার িদেক প্রত্যাবর্তন কর ।
(অতঃপর আমার উপাসনায় মেনািনেবশ কর এবং আমারই জান্নােত প্রেবশ কর । (সূরা আল ফাজর, ২৭-৩০ নং আয়াত ।

মহান  আল্লাহ  েকয়ামেতর  িদন  েবশিকছু  েলাকেক  উদ্েদশ্য  কের  বলেবন  :  (তােদরেক  বলা  হেব,  েতামরা  যা  িকছু  এখন
েদখেছা) তুিম েতা এই িদন সম্পর্েক উদাসীন িছেল । এখন েতামার িনকট েথেক যবিনকা সিরেয় িদেয়িছ । ফেল আজ েতামার

(দৃষ্িট সুতীক্ষ্ণ । (সূরা আল ক্বাফ, ২২ নং আয়াত ।

মহান আল্লাহ পিবত্র কুরআেনর ‘তাউইল’ সম্পর্েক (কুরআেনর গূঢ় অর্থ এখান েথেকই উৎসািরত) বেলেছন : যারা কুরআনেক
স্বীকার  কের  না,  তারা  িক  এখেনা  ‘তাউইল’  ব্যতীত  অন্য  িকছুর  অেপক্ষায়  আেছ,  েযিদন  এর  ‘তাউইল’  প্রকািশত  হেব,
পূর্েব  যারা  এেক  ভুেল  িগেয়িছল,  েসিদন  তারা  বলেবঃ  বাস্তিবকই  আমােদর  প্রিতপালেকর  পয়গম্বরগণ  সত্যসহ  আগমন
কেরিছেলন ।  অতএব,  আমােদর জন্েয েকান সুপািরশকারী আেছ িক েয,  সুপািরশ করেব অথবা আমােদরেক পুণঃ (পৃিথবীেত)
প্েররণ  করা  হেল  আমরা  পূর্েব  যা  করতাম  তার  িবপরীত  কাজ  কের  আসতাম  ।  িনশ্চয়ই  তারা  িনেজেদরেক  ক্ষিতগ্রস্থ

(কেরেছ । তারা মনগড়া যা বলত, উধাও হেয় যােব । (সূরা আল্ আরাফ, ৫৩ নং আয়াত ।

মহান আল্লাহ বেলন :  েসিদন আল্লাহ তােদর শাস্িত পুেরাপুির িদেবন এবং তারা জানেত পারেব েয,  আল্লাহই্ সত্য,
( স্পষ্ট ব্যক্তকারী । (সূরা আন্ নুর, ২৫ নং আয়াত ।

আল্লাহ  বেলন  :  েহ  মানুষ  েতামােক  েতামার  পালনকর্তা  পর্যন্ত  েপৗছােত  কষ্ট  স্বীকার  করেত  হেব,  অতঃপর  তার
(সাক্ষাত  ঘটেব  ।  (সূরা  আল্  ইনিশকাক,  ৬  নং  আয়াত  ।

আল্লাহ  আেরা  বেলন  :  েয  আল্লাহর  সাক্ষাত  কামনা  কের,  আল্লাহর  েসই  িনর্ধািরত  কাল  অবশ্যই  আসেব  ।  (সূরা  আল্
(আনকাবুত, ৫ নং আয়াত ।

আল্লাহ আেরা বেলন : অতএব, েয ব্যক্িত তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা কের, েস েযন সৎকর্ম সম্পাদন কের এবং তার
(পালনকর্তার উপাসনায় কাউেক অংশীদার না কের । (সূরা আল্ কাহফ, ১১০ নং আয়াত ।

মহান আল্লাহ আরও বেলেছন : েহ িবশ্বস্ত আত্মা, তুিম সন্তুষ্ট িচত্েত েতামার পালনকর্তার িদেক প্রত্যাবর্তন
(কর । অতঃপর আমার উপাসনায় মেনািনেবশ কর এবং আমারই জান্নােত প্রেবশ কর। (সূরা আল্ ফাজর, ২৭-৩০ নং আয়াত ।

মহান আল্লাহ বেলন : অতঃপর যখন মহাসংকট (েকয়ামত) এেস যােব । অর্থাৎ েযিদন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করেব এবং
দর্শকেদর  জন্েয  জাহান্নাম  প্রকাশ  করা  হেব,  (মানুেষরা  দু’শ্েরণীেত  িবভক্ত  হেব)  তখন  েয  ব্যক্িত  সীমালংঘন
কেরেছ  এবং  পার্িথব  জীবনেক  অগ্রািধকার  িদেয়েছ,  তার  িঠকানা  হেব  জাহান্নাম  ।  পক্ষান্তের  েয  ব্যক্িত  তার
পালনকর্তার সামেন দন্ডায়মান হওয়ােক ভয় কেরেছ এবং েখয়াল খুশী েথেক িনেজেক িনবৃত্ত েরেখেছ, তার িঠকানা হেব

(জান্নাত ।” (সূরা আন্ নািযআ’ত ৩৪ েথেক ৪১ নং আয়াত ।

মানুেষর  কৃতকর্েমর  প্রিতদােনর  স্বরূপ  প্রসঙ্েগ  মহান  আল্লাহ  বেলন  :  েহ  কােফর  সম্প্রদায়,  েতামরা  আজ  েকান
(অজুহাত েপশ কেরা না । েতামােদরেক তারই প্রিতফল েদয়া হেব যা েতামরা করেত । (সূরা আত তাহরীম, ৭নং আয়াত ।



আমােদর দৃশ্যমান এ সৃষ্িটজগত অন্তহীন আয়ুর অিধকারী নয় । একিদন অবশ্যই এ সৃষ্িটজগেতর আয়ু িনঃেশষ হেয় যােব ।
পিবত্র কুরআেনরও এ মেতর সমর্থন পাওয়া যায় ।

মহান আল্লাহ বেলন : নেভামণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভেয়র মধ্যবর্তী সবিকছু আিম যথাযথ ভােবই এবং িনর্িদষ্ট সমেয়র
জন্েযই সৃষ্িট কেরিছ (একিট িনর্িদষ্ট ও িনর্ধািরত সমেয়র জন্েয সৃষ্িট করা হেয়েছ) । (সূরা আল্ আহক্বাফ ৩ নং

(আয়াত ।

উপেরাক্ত  সুিনর্িদষ্ট  ও  সীিমত  সময়  সীমার  কথা  উল্েলখ  করা  হেয়েছ  ।  িকন্তু  এ  পৃিথবী  ও  মানব  জািতর  বর্তমান
প্রজন্ম  সৃষ্িটর  পূর্েব  অন্য  েকান  পৃিথবী  বা  প্রজন্ম  সৃষ্িট  করা  হেয়িছল  িক?  এ  িবশ্ব  এবং  মানব  জািতর
ধ্বংসপ্রাপ্িতর পর (েযমনিট কুরআেন উল্েলখ করা হেয়েছ) পুনরায় অন্য েকান িবশ্ব ও মানবজািতর সৃষ্িট হেব িক ?
সামান্য িকছু ইঙ্িগত ছাড়া এসব প্রশ্েনর সরাসির ও সুস্পষ্ট েকান উত্তর পিবত্র কুরআেন খুেজ পাওয়া যায় না ।
তেব আমােদর ইমামগেণর (আ.) বর্িণত হাদীস সমূেহ এসব প্রশ্েনর সুস্পষ্ট ও ইিতবাচক উত্তর েদয়া হেয়েছ । (িবহারুল

(আেনায়ার, ১৪ নং খণ্ড, ৭৯ নং পৃষ্ঠা ।

 


